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সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী? 


প্রশ্ন: 

আশহুরে হুরুম বা সন্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ করার হুকুম কী? দলিল 

প্রমাণসহ বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
প্রশ্নকারী: আব্দুল হক 














উত্তর: 
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হ্যাঁ, বর্তমানে হারাম মাসসমূহে কিতাল করা জায়েষ। ইসলামের শুরু 
যুগে এই মাসগুলোতে কিতালের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই রহিত হয়ে যায়। বিষয় 
আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু দলিল প্রমাণসহ পেশ করার চেষ্টা করছি 
ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা। 
জিলকদ, জিলহঙ্ব, মুহাররাম ও রজব, এ চার মাস আশহুরে হুরুম তথা 
সম্মানিত মাস। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
36:40 22 Ge BS SLA 
“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি, যা আল্লাহর কিতাব 
(অর্থাৎ লাওহে মাহফুজ) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, যেদিন 
আল্লাহ আকাশমগ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে চারটি মাস 
সম্মানিত।” -সুরা তাওবা ৯ : ৩৬ 
সহী বুখারী ও মুসলিম সহ হাদীসের বি 
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ভন্ন কতাবে এসেছে, 
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“আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “আল্লাহ তায়ালা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন 
সময় যেরূপে আবর্তিত হচ্ছিল, আজ তা সেখানে ঘুরে এসেছে। বার 
মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সন্মানিত। তিনটি মাস পরপর; 
যুল-কা “দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। আরেকটি জুমাদা ও শাবান 
মাসের মধ্যবর্তী রজব।” -সহীহ বুখারী: ৪/১৫৯৯ হাদিস নং: 
৪১৪৪ 
জাহেলি যামানার মানুষ এ চার মাসকে সম্মান করত এবং তাতে 
সর্বপ্রকার কিতাল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। ইসলামের শুরু 
যামানায় মুসলিমদেরকেও এই বিধান দিয়ে আয়াত নাযিল হয়। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


৫455 0008439062০ ১৫ ES 
“লোকজন আপনাকে সম্মানিত মাসে কিতাল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

করে। আপনি বলে দিন, এই মাসে কিতাল করা অনেক বড় অন্যায়।” 

-সূরা বাকারা ২ : ২১৭ 

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন, 

0৯ 9 Bs... lA ০৯ 958 তে BNI ods cass ১৪ 


০১৮ sly এস dl ৮৪০ ০৯৭ ods ৪ এ] ek ০১৬৭ LSU 
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১390 
“এ আয়াতে সন্মানিত মাসসমূহে কিতাল করাকে হারাম করা হয়েছে। 


.. জাহেলী যুগের লোকেরাও এ মাসগুলোতে কিতাল করাকে হারাম 
গণ্য করত। তাই আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত মাসসমূহে কিতাল নিষিদ্ধ 


হওয়ার বিধান বহাল থাকার বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।” - 


আহকামুল কুরআন: ১/৩৮৯-৩৯০ 
তবে এ বিধান ছিল ইকদামি জিহাদ তথা আগ বেড়ে কাফেরদের উপর 


আক্রমণ করার ক্ষেত্রে। কাফেররা আক্রমণ না করলে আগ বেড়ে হারাম 
মাসে যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ ছিল। পক্ষান্তরে দিফায়ি জিহাদ তথা 
কাফেররা আক্রমণ করলে, প্রতিরোধ করা হারাম মাসসহ সর্বাবস্থায় 
ইসলামের শুরু থেকেই অনুমোদিত ছিল। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
sl ve ০৮ ৬৩০০ 2০০ AL Bis 2891 
৫6533 0৬ HE NEC LL 
“হারাম মাসের বদল হারাম মাস, আর হারাম মাসেও বদলার বিধান 
প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও 
তার বদলা নাও, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে।” -সুরা 
বাকারা ২: ১৯৪ 
হাদিসে এসেছে, 
ALS ১ পিল) SE do dl ৭১0 ১০:09 abe ৩৪ 
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“জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সন্মানিত মাসে যুদ্ধ করতেন না, তবে যদি (কাফেরদের পক্ষ 
থেকে) তাঁর উপর আক্রমণ করা হত (তাহলে তিনি প্রতিহত করতেন)। 
(অন্যথায়) সন্মানিত মাস এসে গেলে; তা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত 
তিনি অপেক্ষা করতেন।” -যুসনাদে আহমদ: ২২/৪৩৮; মাজমাউয 
যাওয়ায়েদ: ৯৯৩৭ 
ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন, 
cl ie le dl Ge ৪0193 oA ভে ৮৯০ 00 ০০ 65 
ও 53০৪ 0 OF ALN 9 FLA ৮৪৬] 3 UGS ০০ 
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১317-316 /1) ill 

“হাসান (বসরী) রহ. থেকে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাকে কি 
সম্মানিত মাসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে? নবীজি 
বলেন, হ্যাঁ। মুশরিকরা সম্মানিত মাসে নবীজির উপর অতর্কিত হামলা 


করে তাঁর সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করল। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত 
অবতীর্ণ করলেন “সম্মানিত মাসের বদল সম্মানিত মাস, আর সম্মানিত 
মাসেও বদলার বিধান প্রযোজ্য’ | অর্থাৎ যদি তারা সম্মানিত মাসে 
তোমাদের (জান-মাল থেকে) কোন কিছুকে বৈধ গণ্য করে, তবে 
তোমরাও তাদের থেকে অনুরূপ জিনিষকে বৈধ গণ্য করো। ... এ 
আয়াত প্রমাণ করে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করলে, 
মুসলিমদের উপরও আবশ্যক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা; যদিও 
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মুসলিমদের জন্য এ মাসগুলোতে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করা বৈধ নয়।” - 

আহকামুল কুরআন: ১/৩১৬-৩১৭ 

যেমন হারাম শরীফে কিতাল করা নিষেধ। কিন্তু কাফেররা আক্রমণ 

করলে, প্রতিরোধ কিতাল সেখানেও জরুরি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 

করেন, 

CE 4 ৮৮5৬ 3০ 2152 সা 3 BIE 

৩2১৬৭ 15 ১৫৮১১3৪৬৮৫৩ 

“মসজিদে হারামের আশপাশে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না; 

যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে 

তোমরাও তাদের হত্যা কর। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথার্থ বিনিময়” 

-সূরা বাকারা ২: ১৯১ 

ইমাম মানসুর বাহুতি হাম্বলি রহ. (১০৫১ হি.) বলেন, 

৩৬ ৩ ELD SLES — lal ১0521 El 3 JUD ১৪5 

)37 13) (A1051 :35) 4৩ ৮5601 ৯০ € GY 

“সম্মানিত মাসসমূহে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে 

জায়েষ।” _কাশশাফুল কিনা : ৩/৩৭ 

আরও দেখুন: আলফুরু' , ইবনুল মুফলিহ (৭৬৩ হি.) ১১/১৩৬ 

ইসলামের শুরুতে হারাম মাসের ব্যাপারে শরীয়তের এ বিধানই ছিল যে, 

কাফেররা আক্রমণ করলে প্রতিহত করবে, অন্যথায় মুসলিমরা আগ 

বেড়ে আক্রমণ করবে না। পরবর্তীতে সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতসহ 

কিতালের শর্তমুক্ত নির্দেশ সম্বলিত এরকম অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের 

মাধ্যমে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং হারাম মাসেও মুসলিমদেরকে 

ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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“অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা 
মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর” এবং তাদেরকে পাকড়াও 
কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ও 
পেতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং 
সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। 
নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” -_সুরা তাওবা ৯: ৫ 
উল্লেখ্য, এ আয়াতে “নিষিদ্ধ মাসগুলো' দ্বারা আমাদের আলোচ্য 
সন্মানিত চার মাস (জিলকদ, জিলহঙ্ব, মুহাররম ও রজব) উদ্দেশ্য নয়; 
বরং সুরা তাওবা নাযিল হওয়ার পর, যেসব মুশরিকের সঙ্গে মুসলিমদের 
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চার মাসের কম মেয়াদের বা অনির্দষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিল, তাদেরকে যে 

চার মাস অবকাশ দেয়া হয়েছিল, সে চার মাস উদ্দেশ্য। 

এ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে 

কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে হারাম 

মাসসমূহে কিতালের নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। 

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন, 

০৪5] ০০ ০9০৪) এ) 0521 ০৪ ৫10১9 JUD ON 5) 

এ Es € [217 :57501] (১৮০১ এগ এ 00 05 JG ol 

dl] {ty Se ও এ ৬ eA Sl ০০০15) 
15110 SAG and SASS ES 


“প্রথমদিকে হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল, আল্লাহ তায়ালার 
এই বাণীর কারণে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ‘লোকে আপনাকে 
সম্মানিত মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? আপনি 
বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ ...’ [সূরা বাকারা ২ : ২১৭]। 
পরবর্তীতে এ বিধান আল্লাহ তায়ালার বাণী “অতঃপর যখন নিষিদ্ধ 
মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন যেখানে 
পাও, হত্যা কর: দ্বারা রহিত হয়ে যায়৷” -আহকামুল কুরআন: 
১/৩১৩ 
তিনি আরও বলেন, 
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“সুলাইমান বিন ইয়াসার ও সাইদ বিন মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, 


সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা জায়েষ। এটাই সকল এলাকার ফকিহদের মত। 
আর পূর্বোক্ত বিধানটি আল্লাহ তায়ালার বাণী “তোমরা মুশরিকদেরকে 
যখন যেখানে পাও, হত্যা কর’ [সুরা তাওবা: ৫] এবং “তোমরা যুদ্ধ 
করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
না’ [সুরা তাওবা: ২৯] দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কারণ এ 
আয়াতগুলো সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার পর অবতীর্ণ 
হয়েছে।” -আহকামুল কুরআন: ১/৩৯০ 
ইমাম তাহাবি রহ. (৩২১ হি.) বলেন, 
ও 0020 oy lp Dp BUF LE SHAN... 
)389 -388/12) Ly 1৫৬৮০ এ ৩০৪ 
“এ বিধান সূরা তাওবার আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে ... এবং যে 


কোনো সময় যুদ্ধ করা বৈধ হয়ে গেছে।” -শরহু মুশিকিলির আসার: 
১২/৩৮৮-৩৮৯ 


ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন 
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“জুমহুরের মতে উক্ত আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে এবং হারাম মাস 
সমূহে 'ইকদামি' তথা আক্রমণাত্মক কিতাল বৈধ। তারা এ বিষয়ে 
আল্লাহ তায়ালার এ আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন, “অতঃপর যখন 
নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তোমরা মুশরিকদেরকে যখন 
যেখানে পাও, হত্যা কর’ [সুরা তাওবা: ৫]। এখানে হারাম মাস 
বলতে তাদের (মক্কা ছেড়ে অন্যত্র) চলে যাওয়ার জন্য বেঁধে দেয়া চার 
মাস উদ্দেশ্য। তাই হারাম মাসগুলোকে অন্য মাসসমূহ থেকে (কিতালের 
বৈধতার ক্ষেত্রে) পৃথক করা হয়নি। ইমাম আবু জাফর তাবারী রহ. 
হারাম মাসসহ পুরো বছরের সব মাসে মুশরিকদের বিরূদ্ধে কিতাল বৈধ 
হওয়ার ব্যপারে ‘ইজমা’ বর্ণনা করেছেন।” -তাফসীরে ইবনে 
কাসীর: ৩/৭ 
ইমাম রাষী রহ. বলেন, 
১ ও 3১৩৩ 1508 Of ০৮৮৯০ শো ০৯ ll 0: ২ ০৯৮৪ 
Jl lis এ bes 19 ১১৯৩ এনএ ২০৩৪ ফা UG os JG ৫1 
1০৭19 7০] ০০৯৩ cp lf 13 MS el 3 bb 39৭1 335 
Jol 0১098 অপি DIS ০69৩ ০০৪৭ 
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“সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. কে প্রশ্ন করা হয়, হারাম মাসসমূহে 
মুসলিমদের জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, 
হ্যাঁ। আবু উবাইদ রহ. বলেন, এখন সীমান্তের সবাই এ মতের উপরই 
আমল করে। তারা সব মাসেই যুদ্ধ করা বৈধ মনে করে। শাম ও ইরাকের 
কোনো আলেমকে তাদের উপর আপত্তি করতে দেখিনি। আমি মনে 
করি, হেজাযের আলেমদের মতও এটাই হবে। 
এটা বৈধ হওয়ার দলিল হলো, আল্লাহ তায়ালার বাণী, “তোমরা 
মুশরিকদেরকে যখন যেখানে পাও, হত্যা কর’ [সুরা তাওবা: ৫] এ 
আয়াত হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়াকে রহিত করে দিয়েছে।” 
-তাফসীরে রাষী: ৬/৩৮৮ 
ও SY bi of শত শোন এ৯ 205৮ Sf ০৮ on ০৬৪০০ ৩ ০5 
93 :০) এ] dl 0955 ১6 ৩ এ TUG ৮1 Nl 
“(ইমাম মুহাম্মদ রহ.) সুলাইমান বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন, 
তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হারাম মাসসমূহে মুসলিমদের জন্য কাফেরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি সমীচীন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (ইমাম মুহাম্মদ রহ. 


বলেন,) আমরা এ মতটিই গ্রহণ করি। -শরহুস সিয়ারিল কাবীর, পৃ: 
৯৩ 
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